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WEATHER

MONDAY , SUNNY
Temparature - 29°C
Precipitation - 70%
Humidity - 88%
Wind - 50-60 km/h

KOLKATA , WEST BENGAL

শি�উলি� মন্ডল

‘আশ্বি�নে�র শাারদপ্রাাতে� বে�জে� 
উঠে�ছে� আলো�োকমঞ্জরীী…’

মহাালয়াার ভো�োরে� রে�ডি�য়ো�ো-তে� 
মহি�ষাাসুরমর্দি�িনীী বাাজাা মাানে�ই 
বাাঙাালি�র দুুর্গাা�পুুজো�োর কাাউন্ট 
ডাাউন শুরু। পেঁ�ঁজাা তুুলো�োর 
মতো�ো সাাদাা মে�ঘে� ঢাাকাা নীীল 
আকাাশ, কাাশফুুলে�র উঁঁকি�-
ঝুঁঁ�কি� , শি�উলি�র গন্ধমাাখাা 
ভো�োর, ছাাতি�মে�র মন কে�মন 
করাা গন্ধ; এই সবকি�ছুর প্রে�মে� 
বাারবাার পড়ে�নি�, এমন বাাঙাালীী 
খুঁঁ�জে� পাাওয়াা মুশুকি�ল। অবশ্যয 
মহাালয়াা কে�ন! পুুজো�োর দি�ন 
গুণতি� তো�ো বাাঙাালি�র সাারাা 
বছরই চলে�। 

ছো�োট থে�কে�ই বাারো�ো মাাসে� 
তে�রো�ো পাার্ব্ববণে�র মধ্যে�েও 
দুর্গাা�পুুজো�োর উন্মাাদনাা আলাাদাাই 
মাাত্রাার। মাাঝে� পাারি�বাারি�ক 
সমস্যাা�ই হো�োক কিং�ংবাা 
কো�োভি�ডে�র মতো�ো মহাামাারীী, 
শাারদীীয়াার সময়ে� হাাজাার 
অন্ধকাারে�ও আশাার আলো�ো 
খুঁঁ�জে� ফে�লে�ছি� অনাায়াাসে�। 
প্যাা�ন্ডে��ল, প্রতি�মাা, থি�মে�র 
রমরমাার মাাঝে�ও উমাার 
ঘরে� ফে�রাা উৎসবে�র সাাথে� 
আবে�গকে� মি�লি�য়ে�- মি�শি�য়ে� 
একাাকাার করে� দে�য়। ষষ্ঠীীর 
বো�োধন থে�কে� বি�জয়াার বরণ 
অব্দি�, পুরুো�োটাাই বাাঙাালি�র 

আবে�গে�র বহিঃ�ঃপ্রকাাশ। মাাঝে� 
কলাা বৌ�ৌ স্নাান, অষ্টমীীর অঞ্জলি�, 
সন্ধি�পুুজো�ো তো�ো আছে�ই। এই 
কয়ে�কটাা দি�ন প্রকৃতি�র সাাথে�-
সাাথে� মাানুষ ও নতুন করে� 
বাঁঁ�চতে� শে�খে�। ঘুঘুনি�ওয়াালাা 
বাা ফুুচকাাওয়াালাার একটুু 
বে�শি� বি�ক্রি� হওয়াা, ঢাাকি�দে�র 
ঢাাকে�র শব্দে� খুঁঁ�জে� পাাওয়াা 
স্বস্তি�, সাারাা বছর মো�োবাাইলে� 
মুখু গুঁঁজে� থাাকাা বাাচ্চাার বে�লুনু 
কি�নে� দে�ওয়াার বাায়নাা, এদি�ক-
ওদি�ক ছড়ি�য়ে� পড়াা বন্ধুদে�র 
একজো�োট হওয়াা, নতুন প্রে�মে�র 
সূূত্রপাাত; সব কি�ছুতে�ই জড়ি�য়ে� 
থাাকে� নতুনত্বে�র ছোঁ�ঁ�য়াা। অশুভ 
শক্তি�র বি�রুদ্ধে� শুভ শক্তি�র 
জয়ে�র উদযাাপন ঘটে� প্রতি�টি� 
হৃদয়ে�।

পুুজো�োর মাানে�টাা বো�োধহয় 
প্রত্যে�েকে�র কাাছে� আলাাদাা অথচ 
একইরকম। আগমনীী তো�ো 
শুধু ুমাা দুুর্গাা�র ঘরে� ফে�রাা নয়, 
আরও অনে�কে�র ফি�রে� আসাা। 
কখনও চে�নাা শহরে�, কখনও 
বাাড়ি�তে� আর কখনও নি�জে�র 
কাাছে�। এই কয়ে�কটাা দি�নই 
তো�ো আমরাা বাঁঁ�চতে� শি�খি�, 
ফি�রতে� শি�খি� জীীবনে�র কাাছে�। 
তাারপর তো�ো বি�জয়াার বি�ষাাদে�র 
সাাথে�ই আবাারও রো�োজনাামচাার 
রুটি�নে� ফি�রতে� হয়, থো�োড়-
বরি�-খাাড়াার ধাারাাপাাতে� মি�শে� 
থাাকে� শুধু ু অপে�ক্ষাা, আরও 
এক আগমনীীর। 
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পূজূাার সুরে�
Agomoni in 
Kumortuli: An 
artisan’s story

Debosmita Roy
 

A few days back my friends 
and I travelled to Kumortuli, 
situated in Sobhabazar, to 
experience Agomoni, the 
ceremonial arrival of Maa 
Durga. The entire area was 
alive with a vibrant energy. 
The narrow lanes were a 
flurry of activity, filled with 
the scent of wet clay and the 
sounds of hammering and 
chiseling. We saw stacks of 
fresh mud and countless 
bamboo frames, each waiting 
to be transformed into a 
divine form. It was a 
fascinating glimpse into the 
dedication that goes into 
creating the Durga Puja 
idols.We had the opportunity 
to speak with a master 
artisan, Subal Paul, whose 
hands and clothes were 
caked in clay. I asked him 
what this entire process 
means to him. “It’s a mix of 
feelings,” he told me, with a 
thoughtful smile. “These are 
our most demanding and 
busiest days of the year, with 
a lot of pressure to meet our 
deadlines.” He wiped sweat 
from his brow. “But at the 
same time, they are our 
happiest. We aren’t just 
making statues; we are 
bringing Maa Durga to life. 
When we see the devotion in 
people’s eyes, all the hard 
work feels worthwhile. The 
deadlines are a challenge we 
gladly accept, because the 
joy of contributing to this 
festival is our biggest 
reward.”It was a powerful 
reminder that for these 
artisans, Durga Puja is more 
than just a festival; it’s a 
profound act of creation and 
faith. It’s a tradition that runs 
in their blood, passed down 
from one generation to the 
next, a legacy they proudly 
carry. Witnessing their 
dedication firsthand gave me 
a newfound appreciation for 
the festival and the incredi-
ble effort that makes it 
possible.

নাানাান রূপে� নাানাান 
ভাাবে�

অহনাা রাায়

দুর্গাা�পূজূাা শুধু ুএকটি� ধর্মীী�য় উৎসব 
নয়, এটি� শি�ল্প, সংংস্কৃতৃি�, ভক্তি� ও 
ঐতি�হ্যে�র একটি� সম্মি�লি�ত 
উদযাাপন।এই দুর্গাা�পূজূাার ইতি�হাাস 
ও পূজূাা প্রচলন নি�য়ে� বহু কাাহি�নীী 
রয়ে�ছে�। ঠি�ক তে�মনই বাং�ংলাার 
বি�ভি�ন্ন জাায়গাায় বি�ভি�ন্ন প্রথাার 
প্রচলনও বি�শে�ষ উল্লে�খ্যয। যদি�ও 
শাারদ উৎসবে� মূলূত দে�বীীর 
মহি�ষাাসুরমর্দি�িনীী রূপই, তবে� 
ঠনঠনি�য়াা দত্ত বাাড়ি�তে� দে�বীী 
পূজূি�তাা হন মহাাদে�বে�র সাাথে� 
একই আসনে�।
আবাার শো�োভাাবাাজাার দে�ব পরি�বাারে� 
দে�বীী অষ্টাাদশ ভূূজাা এবংং সাাথে� 
লক্ষীী, সরস্বতীী, কাার্তি�িক ও 
গণে�শে�র মূরূ্তি�ির পরি�বর্তে�ে থাাকে� 
পটচি�ত্র। 
অন্যদি�কে� ভবাানীীপুরু দে� পরি�বাারে� 
দে�বীী পূজূি�তাা হন ব্রি�টি�শ দমনকাারীী 
ভাারত মাাতাা রূপে�, যে�খাানে� 
মহি�ষাাসুরে�র পরি�বর্তে�ে থাাকে� ব্রি�টি�শ 
শাাসকে�র মূরূ্তি�ি।  আলি�পুরুদুয়াারে�র 
ভুঁঁ� ইয়াা পরি�বাারে� আবাার স্বপ্নাাদে�শ 
অনুযাায়ীী দে�বীীমূরূ্তি�ি লো�োহি�ত বর্ণে�ের 
হয়ে� থাাকে�।এছাাড়াাও মি�ত্রাাবাাড়ি�র 
বাঁঁ�কুড়াার ঘো�োড়াার আদলে� তৈ�রীী 
সিং�ংহ মূরূ্তি�ি ও ঠাাকুরবাাড়ি�র দে�বীীর 
সাাথে� সখীী জয়াা-বি�জয়াা  মূরূ্তি�িও 
বে�শ নজর কাারে�। মূরূ্তি�ির বৈ�চি�ত্র্যে�ের 
সাাথে� পূজূাা পদ্ধতি�তে�ও বে�শ 
বি�ভি�ন্নতাা লক্ষ্যয করাা যাায়। যে�মন 
- বাাগবাাজাার হাালদাার বাাড়ি�তে� 
মাায়ে�র শীীলাা মূরূ্তি�ির নি�ত্যযপূজূাা চলে� 
আসছে� প্রাায় ৭০০ বছর ধরে� "। 
আবাার রাাজবল্লভীী মন্দি�রে� ছাাগলে�র 
বদলে� মো�োষ, মে�ষ ও ভে�ড়াা বলি� 
হয়।আবাার বহু জাায়গাায় পশুর 
পরি�বর্তে�ে বি�ভি�ন্ন সবজি� বলি�দাানে�র 
প্রচলন রয়ে�ছে�। অন্যদি�কে� 
দর্জি�িপাাড়াা মি�ত্র বাাড়ি�তে� সন্ধীীপূজূাায় 
১০৮ পদ্মে�র পরি�বর্তে�ে ১০৮ 
অপরাাজি�তাা ফুুল অর্পপণ করাা হয়। 
আবাার শো�োভাাবাাজাার দে�ব পরি�বাারে� 
দে�বীীকে� রক্তাার্ঘ্যয� দে�ওয়াা ও 
বি�সর্জজনে�র পর মহাাদে�বে�র প্রতি� 
দূূত হি�সাাবে� নীীলকণ্ঠ পাাখীী 
ওড়াানো�োর ঘটনাাও উল্লে�খ্যয।
যাা এই উৎসবকে�  স্মৃতৃি�মূখূর করে� 
তো�োলে�।

আলো�োয় মো�োড়াা পুজুো�োর অন্ধকাারে� 
ছো�োট হকাারদে�র জীীবন লড়াাই

সুপ্রতীীক রাায়

দুুর্গাা�পুুজো�ো মাানে�ই আলো�ো, রঙ আর 
ভি�ড়ভাাট্টাায় ভরাা কলকাাতাা। 
প্যাা�ন্ডে�লে�র সাারি�, উচ্ছ্বাাসে� মে�তে� ওঠাা 
মাানুষ আর রাাতভর আড্ডাা, সব 
মি�লি�য়ে� উৎসবে�র দি�নে� শহর যে�ন 
নতুন করে� বাঁঁ�চে�। মাা দুুর্গাা� যে�মন 
অশুভে�র বি�নাাশ করে�ন, তে�মনি� 
পুুজো�োও শহরকে� দে�য় নতুন আশাা। 
কি�ন্তু সে�ই উজ্জ্বলতাার আড়াালে� ধীীরে� 
ধীীরে� হাারি�য়ে� যাাচ্ছে� শহরে�র চে�নাা 
স্বাাদ, ছো�োট ছো�োট হকাারদে�র জীীবি�কাা।
উত্তর কলকাাতাার বাাগবাাজাারে� কুুলফি� 
বি�ক্রি� করে�ন পলু্টু বি�শ্বাাস। মাাথাায় 
রাাখাা এক বাাক্স ভর্তি�ি কুুলফি� নি�য়ে� 
তি�নি� হাাটে�ন গলি� থে�কে� গলি�। এক 
দশকে�রও বে�শি� সময় ধরে� তি�নি� 
মাানুষকে� দি�য়ে�ছে�ন এই সরল 
কুুলফি�র স্বাাদ। কি�ন্তু এবাারে�র 
পুুজো�োতে� তাঁঁ�র কণ্ঠে� শো�োনাা গে�ল 
হাাহাাকাার—
“দুুই বছর আগে�ও বি�ক্রি�র চাাপ 

সাামলাানো�ো মুুশকি�ল হয়ে� যে�ত। এখন 
কুুলফি�র দি�কে� ফি�রে�ও তাাকাায় নাা 
কে�উ। সবাাই রে�সু্টুরে�ন্ট, ক্যাা�ফে� বাা 
ঝকঝকে� স্টলে� যাাচ্ছে�। আমাাদে�র 
মতো�ো লো�োকে�দে�র বাঁঁ�চাাই কঠি�ন হয়ে� 
যাাচ্ছে�।”
কলকাাতাার দুুর্গাা�পূূজো�োর সঙ্গে� যে� 
রাাস্তাার খাাবাার জড়ি�য়ে� আছে�, তাা 
নি�ছক খাাবাার নয়, এ শহরে�র 
সংংসৃ্কৃতি�রই অংংশ। ঘটি�গরমে�র ধোঁ�ঁ�য়াা, 

গঙ্গাার ধাারে� মুুড়ি�মাাখাা, কিং�ংবাা মাাথাায় 
বাাক্স তুুলে� হাঁঁ�টাা কুুলফি�ওয়াালাার 
ডাাক—এসবই পূূজো�োর নস্টাালজি�য়াা। 
কি�ন্তু দি�ন যত যাাচ্ছে�, প্রতি�যো�োগি�তাা 
তত বাাড়ছে�। নতুন নতুন ফুুড স্টল, 
চকমকে� দো�োকাানে�র ভি�ড়ে� পি�ছি�য়ে� 
পড়ছে� এই ছো�োট্ট ব্যযবসাাগুলো�ো।
পলু্টু বি�শ্বাাসে�র মতো�ো আরও অনে�কে� 
আছে�ন, যাাদে�র সংংসাার চলে� এই  
অবি�চ্ছে�দ্যয স্বাাদে�র ওপর নি�র্ভভর করে�। 
পুুজো�োর দি�নগুলো�োতে� যে�খাানে� তাঁঁ�দে�র 
আয়ে�র আশাার আলো�ো জ্বলাার কথাা, 
সে�খাানে� নে�মে� আসছে� অন্ধকাার। যদি� 
এমনই চলতে� থাাকে�, তবে� হয়তো�ো 
আগাামীী দি�নে�র কলকাাতাা হাারাাবে� 
তাার চে�নাা রাাস্তাার ছবি�— ঘটি�ঘরমে�র 
ধোঁ�ঁ�য়াা আর মাাথাায় বাাক্স তুুলে� হাঁঁ�টাা 
কুুলফি�ওয়াালাার সরল আনন্দ।
কলকাাতাার দুুর্গাা�পূূজো�ো যে�মন উৎসব, 
তে�মনই ইতি�হাাস। কি�ন্তু এই ইতি�হাাস 
ও পলু্টু বি�শ্বাাসে�র মতো�ো অগুন্তি� 
লো�োকে�দে�র টি�কি�য়ে� রাাখতে� গে�লে� 
শহরকে� ভাাবতে� হবে� নতুন ভাাবে�।

 'আমাাদে�র মতো�ো লো�োকে�দে�র 
বাঁঁ�চাাই কঠি�ন হয়ে� যাাচ্ছে�’

Bipasha Kundu

It is finally that time of the 
year when Bengal can say, 
“Maa Aschhe.” The air is filled 
with the aroma of autumn as 
the sky carries clouds in differ-
ent forms. Durga Puja is an 
emotion for every Bengali that 
connects them with their 
deep-rooted culture and tradi-
tions.

Durga Puja is not possible 
without the Kumartuli potters. 
They are the ones who work 
day and night to craft each and 
every clay idol that will be 
worshipped during the Puja. 
The potter community in 
Kumartuli carries years of his-
tory and tradition with them. 
Mintu Paul, an artisan of 
Kumartuli, said that he is the 
fourth generation of his family 
involved in idol-making. He 
also described Kumartuli as 
“Maa Durga’s birthplace.”
The story of Kumartuli goes 
back about 300 years, during 
the time of British colonialism, 
when different groups of work-

ers were settled in different ar-
eas of the town. The kumors 
(potters) shifted to a small cor-
ner of North Kolkata. As the 
zamindars began celebrating 
Durga Puja, they started look-
ing for talented artisans who 
could craft beautiful idols. At 
that time, Durga Puja was also 
a display of power and wealth. 
That is how Kumartuli became 
the major hub of idol-making. 
Its narrow lanes are filled with 

unfinished idols—straw bod-
ies waiting to be covered with 
clay, and eyes waiting to be 
painted—that silently gaze at 
you as the potters give their 
best effort to showcase their 
creativity.

Every year, around 6,000 idols 
are crafted in Kumartuli and 
sent across the country. In re-
cent years, these idols are also 
being exported to other coun-

tries for worship. This colony 
is filled with the sweet aroma 
of hard work and the unique 
artistry of its people. Without 
them, it is impossible to imag-
ine Durga Puja. As Maa comes 
to us in the form of their craft, 
this area remains the heartbeat 
of Kolkata’s cultural and reli-
gious life. Even today, Kumar-
tuli proudly carries the devo-
tion and faith of Bengali 
culture.

A clay hub in the city, where 
Maa Durga comes alive

আদ্রি�জাা দো�োলুইু

দুুর্গাা�পূূজাা শুধুু একটি� ধর্মীী�য় উৎসব 
নয়, এটি� বাাঙাালি�র হৃদয়ে�র স্পন্দন। 
শরৎকাালে�র নীীল আকাাশ, কাাশফুুলে�র 
শুভ্রতাা, আর চণ্ডীীপাাঠে�র ধ্বনি� যে�ন 
জাানাান দে�য়—মাা আসছে�ন। এই 
সময়টাাতে� শহর থে�কে� গ্রাাম, প্রতি�টি� 
কো�োণ আলো�োয় ঝলমল করে� ওঠে�। 
প্যাা�ন্ডে�ল, প্রতি�মাা, আলো�োকসজ্জাা—
সবকি�ছুতে�ই থাাকে� এক অপূূর্বব শি�ল্পে�র 
ছোঁ�ঁ�য়াা।
 এই উৎসবে�র সবচে�য়ে� আবে�গঘন 
মুুহূূর্তত হলো�ো মহাালয়াা থে�কে� বি�জয়াা 
দশমীী। মহাালয়াার ভো�োরে� চণ্ডীীপাাঠ 
শুনে� চো�োখে� জল আসে�, মনে� হয় মাা 
যে�ন সত্যি�িই আসছে�ন। ষষ্ঠীী থে�কে� 
নবমীী পর্যযন্ত প্রতি�দি�নে�র পূূজাা, 

অঞ্জলি�, প্রসাাদ, ধুুনুুচি� নাাচ, আর 

সন্ধ্যাা�র আরতি�তে� মন ভরে� ওঠে�। 

বনু্ধুবাান্ধব, আত্মীীয়স্বজনে�র সঙ্গে� দে�খাা 

হওয়াা, নতুন পো�োশাাক, হে�সে� খে�লে� 

দি�ন কাাটাানো�ো—সব মি�লি�য়ে� এক 
অনন্যয আনন্দ। তবে� বি�জয়াা দশমীীর 
দি�ন যে�ন এক বি�ষাাদে�র ছাায়াা নে�মে� 
আসে�। বি�সর্জজনে�র সময় চো�োখে� জল 
আসে�, মনে� হয় মাা আমাাদে�র ছে�ড়ে� 
চলে� যাাচ্ছে�ন। কি�ন্তু সে�ই মুুহূূর্তে�েও 
থাাকে� এক আশ্বাাস—আগাামীী বছর 
আবাার আসবে�ন মাা। বি�জয়াার 
আলি�ঙ্গন, প্রণাাম, আর মি�ষ্টি�মুুখে� 
থাাকে� ভাালো�োবাাসাার বন্ধন।

দুুর্গাা�পূূজাা আমাাদে�র শে�খাায় মি�লন, 
ভাালো�োবাাসাা, আর সংংসৃ্কৃতি�র সৌ�ৌন্দর্যয। 
ধনীী-দরি�দ্র, জাাত-ধর্মম নি�র্বি�িশে�ষে� 
সবাাই একত্রি�ত হয়ে� আনন্দে� মে�তে� 
ওঠে�। এই উৎসব আমাাদে�র জীীবনে� 
এক নতুন আলো�ো জ্বাালাায়, যাা সাারাা 
বছর ধরে� হৃদয়ে� জে�গে� থাাকে�।

দুর্গাা� পূজূাার আবে�গ  

দে�বীী আদরনে�র মহাাপর্বব 
বৈ�শাালীী সাাহাা 

প্রতি�বছর আশ্বি�ন মাাসে�র প্রতীীক্ষি�ত 
আগমন ঘটে� যখন বাাতাাসে� ভে�সে� 
আসে� পবি�ত্র দুুর্গাা�পূূজাার আনন্দঘন 
সুুগন্ধ। শহর থে�কে� গ্রাাম পর্যযন্ত, গৃৃহ 
থে�কে� মন্দি�র – সর্ববত্র পরি�ণত হয় 
এক মহো�োৎসবে�। এই উৎসব 
আমাাদে�র সাংং�সৃ্কৃতি�ক ঐতি�হ্যয ও ধর্মীী�য় 
বি�শ্বাাসে�র অন্যযতম উৎকৃৃষ্ট উদাাহরণ। 
বি�শে�ষ করে� কলকাাতাার কুুমাারটুুলি� 
এলাাকাাটি� তখন প্রাাণে�র মো�োড় ঘুুরে�। 
কাারণ এখাানকাার কাারি�গররাা গড়ে� 
তুুলে�ন অসাাধাারণ ঠাাকুর মূূর্তি�ি।

 দুুর্গাা�পূূজাার আগমনীী সময়ে� যে�মন 
প্রতি�টি� বাাড়ি�তে� ধুুমধাাম শুরু হয়, 

ঠি�ক তে�মনি� বাাজাারগুলো�োও জমে� ওঠে� 
ক্রে�তাা-ব্যযবসাায়ীীদে�র চি�ৎকাার আর 
সরগরম আলো�োয়। মি�ষ্টি�র দো�োকাান 
থে�কে� শুরু করে� প্যাা�ন্ডে�ল সাাজাানো�োর 
উপকরণ বি�ক্রে�তাা পর্যযন্ত সবাাই এই 
উৎসবকে� কে�ন্দ্র করে� ব্যযস্ত হয়ে� 
পড়ে�। ছো�োটো�ো বড়ো�ো সবাাই নি�জ নি�জ 
উপাায়ে� প্রস্তুতি� নে�য় এই মহাাপর্বব 
উদযাাপনে�র জন্যয। নাারীীরাা নতুন 
পাাড়াার সাাজ সজ্জাায় মে�তে� ওঠে�, আর 
পুুরুষে�রাা প্যাা�ন্ডে�ল তৈ�রি� আর পুুজো�োর 
আনুুষ্ঠাানি�কতাায় মনো�োযো�োগীী হয়ে� 
পড়ে�।

দুুর্গাা�পূূজাার আগমন উপলক্ষে� ঠাাকুর 
নি�র্মাা�ণ শি�ল্পীীরাা দি�নরাাত পরি�শ্রম 
করে�ন। মাাটি�র মূূর্তি�িগুলো�ো গড়ে� ওঠে� 

ধাাপে� ধাাপে�, সৃৃষ্টি�শীীলতাা আর 
পরি�শ্রমে�র মি�শে�লে�। প্রতি�টি� ঠাাকুরে�র 
মুুখাাবয়ব, সাাজসজ্জাা, হাাতে� আঁঁকাা 
কু্ষুদ্র নকশাা – এসবে�র মধ্যে�ে ভক্তি� ও 
শি�ল্পে�র গভীীর স্পর্শশ অনুুভব করাা 
যাায়।

এই মহো�োৎসব আমাাদে�র শি�খাায় 
ঐক্যযবদ্ধ হওয়াার শি�ক্ষাা, সংংসৃ্কৃতি� চর্চাা� 
ও পাারস্পরি�ক ভাালবাাসাার গুরুত্ব। 
প্রতি�টি� বছর কুুমো�োরটুুলি�র ঠাাকুর 
নি�র্মাা�ণকাারীীরাা যে�মন তাাদে�র নি�পুুণ 
শি�ল্প দে�খি�য়ে� আমাাদে�র মুুগ্ধ করে�ন, 
তে�মনি� আমরাা সবাাই মি�লে� ভক্তি� ও 
আনন্দে� উজ্জ্বল করি� এই উৎসব। 
দে�বীীর আগমন হো�োক আমাাদে�র 
জীীবনে� নতুন আশাা ও শাান্তি�র বাার্তাা� ।

অস্মি�তাা দে�বনাাথ

বাাঙাালি�র ঐতি�হ্যয ও শি�ল্পে�র এক 
জীীবন্ত কে�ন্দ্র কুুমো�োরটুুলি�। এখাানে� 
প্রতি�টি� গলি�, প্রতি�টি� কর্মমশাালাা 
যে�ন শি�ল্পে�র ছোঁ�ঁ�য়াা ও সৃৃষ্টি�শীীলতাার 
গল্প বলে�। সম্প্রতি� সে�খাানে� দে�খাা 
হলো�ো এক প্রতি�ভাাবাান লো�োক 
ফাাইবাার শি�ল্পীী সুুবি�মল চ্যাা�টাার্জীী�র 
সঙ্গে�, যি�নি� অত্যযন্ত নি�খুঁঁ �ত ও 
প্রাাণবন্তভাাবে� গণে�শে�র মূূর্তি�ি তৈ�রি� 
করে�ন। 
শি�ল্পীী সুুবি�মল চ্যাা�টাার্জীী� জাানাান,
“ লো�োক ফাাইবাার মূূর্তি�ি তৈ�রি� করাা 
শুধুু শি�ল্প নয়, এটি� আমাাদে�র 
সংংসৃ্কৃতি�র সঙ্গে� গভীীর সম্পর্কক। 
প্রতি�টি� মূূর্তি�িতে� আমি� ভক্তি�, 
অনুুভূূতি� এবংং বাাঙাালি�র ঐতি�হ্যয 
ফুুটি�য়ে� তো�োলাার চে�ষ্টাা করি�।” 
তাার কর্মমশাালাায় দে�খাা মি�লল 
বি�ভি�ন্ন আকাারে�র, রঙি�ন উজ্জ্বল 
গণে�শে�র মূূর্তি�ি। প্রতি�টি� মূূর্তি�ির 
শি�ল্পীীর যত্ন, সূূক্ষ্মতাা এবংং কল্পনাার 
ছোঁ�ঁ�য়াা স্পষ্ট। প্রথমে� কাাঠ বাা অন্যয 
উপাাদাান তৈ�রি� হয়, তাারপর তাা 
ফাাইবাারে� রূপাান্তরি�ত হয় এবংং 

শে�ষে� হাাতে� রংং করাা হয়। 
শি�ল্পীী আরও বলে�ন, “আমাার 
সবচে�য়ে� বড় আনন্দ আসে� 
মাানুষে�র মুুখে� হাাসি� ফো�োটাানো�োর 
সময়। উৎসবে�র মরশুমে� যাারাা 
আমাার মূূর্তি�ি বাাড়ি�তে� রাাখে�, 
তাাদে�র খুুশি� দে�খে� মনে� হয় শি�ল্প 
বাঁঁ�চাানো�ো সাার্থথক।” 

কুুমো�োরটুুলি�র এই গলি� যে�ন 
শি�ল্পে�র একটি� নি�রব গাান। লো�োক 
ফাাইবাারে�র মূূর্তি�িগুলো�ো শুধুু চো�োখে�র 
খো�োরাাক নয়; এটি� বাাঙাালি�র 
সংংসৃ্কৃতি�, আচাার অনুুষ্ঠাান এবংং 
শি�ল্পে�র এক অপূূর্বব মে�লবন্ধন। 
প্রতি�টি� মূূর্তি�িতে� শি�ল্পীীর আত্মাার 
স্পর্শশ, ভক্তি� এবংং কল্পনাার ছোঁ�ঁ�য়াা 
রয়ে�ছে�। 

এই শি�ল্পীী সুুবি�মল চ্যাা�টাার্জীী� ও 
তাার ফাাইবাারে�র মূূর্তি�িগুলো�ো 
আমাাদে�র মনে� করি�য়ে� দে�য় যে�, 
ঐতি�হ্যযবাাহীী শি�ল্প এখনো�ো জীীবি�ত 
এবংং নতুন প্রজন্মে�র জন্যয 
অণুুপ্রে�রনাার উৎস। 

অভি�নব শি�ল্প: ফাাইবাারে� জীীবন্ত 
গণে�শ মূূর্তি�ির গল্প

শি�ল্পীীর হাাতে�র ছোঁ�ঁ�য়াায় আকাার পাায় ভক্তি�। ছবি� - অস্মি�তাা  দে�বনাাথ

Artisans working on the Durga idols. Pictures by Supratick Roy

Destination Chandannagar
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কুনাাল চন্দ্র মন্ডল

কলকাাতাার অন্যযতম প্রধাান 
প্রাাচীীন সংংবাাদপত্রে�র ভে�তরে�র 
গল্প কে�মন? পাাঠকে�র কাাছে� 
পৌঁ�ঁছনো�ো প্রতি�টি� খবরে� যে� 
দলগত কাাজ(টি�মওয়াার্কক), 
গবে�ষণাা আর ধৈ�র্যে�ের ছাাপ থাাকে�, 
সে�টাাই চো�োখে�র সাামনে� ধরাা দি�ল 
আনন্দবাাজাারে� ইন্টাার্ননশি�পে�র 
সময়ে�।

খবর সংংগ্রহ করাা , বাাছাাই করাা, 
খবর লে�খাা, তর্জজমাা, শি�রো�োনাাম 
রচনাা ইত্যাা�দি� কাাজ কীীভাাবে� 
করলে� ভাাল হয়, তাা-ই নি�য়ে�ই 
এই প্রশি�ক্ষণ। কি�ন্তু শুধুু যে� 
তাা-ই নি�য়ে�, তাা নয়। এছাাড়াাও 
শে�খাার চে�ষ্টাা করে�ছি� ভাাষাা-
ব্যযবহাার, বাাক্যযগঠন, শব্দনি�র্বাা�চন, 
প্রতি�বর্ণীী�করণ, বি�রাামচি�হ্ন ও 
উদৃ্ধৃতি�চি�হ্নে�র প্রয়ো�োগ-পদ্ধতি� 
এবংং আরও অজস্র প্রসঙ্গ।

ভাাষাার প্রধাান কাাজ একে�র 
ভাাবনাাকে� অনে�কে�র কাাছে� পৌঁ�ঁছে� 
দে�ওয়াা। ভাাষাাকে� কীীভাাবে� 
ব্যযবহাার করলে� সে�-কাাজ সহজে� 
সম্পন্ন হতে� পাারে�, অন্যাা�ন্যয নাানাা 
বি�ষয়ে�র মধ্যে�ে এটাাও ছি�ল 
আমাাদে�র শে�খাার বি�ষয়। 

সকাালবে�লাা অফি�সে� ঢুুকে�ই শুরু 
দৌ�ৌড়ঝাঁঁ�প। কখনও নি�উজরুমে�র 
চঞ্চল পরি�বে�শ, কখনও ডে�স্কে� 
বসে� কপি� এডি�টিং�ং শি�খে� নে�ওয়াা 
আবাার কখনও পে�জ বাানাানো�ো 
শে�খাা। সি�নি�য়র সাংং�বাাদি�কদে�র 

সঙ্গে� কাাজ করতে� গি�য়ে� বো�োঝাা 
গে�ল, খবর শুধুু লে�খাা নয়, প্রতি�টি� 
শব্দে�র দাায়বদ্ধতাা আছে�। প্রখর 
রৌ�ৌদ্রে� কিং�ংবাা বর্ষাা�র দাাপটে� থে�মে� 
থাাকে� নাা বাাইলাাইন সংংগ্রহ। 
কপাালে� চুুইয়ে� পড়াা ঘাাম কিং�ংবাা 

বৃৃষ্টি�র দি�নে� ভে�জাা কাাক সবকি�ছু 
ঊর্ধ্বে�ে এগি�য়ে� চলে� খবর 
সংংগ্রহে�র কাাজ।একটাা চমকপ্রদ 
হে�ডলাাইন তৈ�রি� করতে� যতটাা 
পরি�শ্রম, ততটাাই প্রয়ো�োজন 
ফলো�ো-আপ কভাারে�জে�। সবচে�য়ে� 

বড় শি�ক্ষাা—খবর মাানে� শুধুু তথ্যয 
পরি�বে�শন নয়, বরংং পাাঠকে�র 
কাাছে� সে�টাাকে� জীীবন্ত করে� 
তো�োলাা। প্রতি�টি� ক্ষে�ত্রে�ই নি�রু্ভু�লতাা 
আর গতি� দুুটো�োই সমাান জরুরি�। 

এ প্রসঙ্গে� বলে� রাাখাা ভাালো�ো 
“বাাইলাাইনে�র” কথাা। 
আনন্দবাাজাারে�র প্রতি�বে�দনে� 
অন্যাা�ন্যয পত্রি�কাা মতো�ো খুুব 
সহজে�ই রি�পো�োর্টে�ের নাাম পাাওয়াা 
যাায় নাা। এই প্রে�ক্ষি�তে� 
আনন্দবাাজাারে�র এক অভি�জ্ঞ 
সাংং�বাাদি�ক বলে�ন,” বাাইলাাইন 
মুুড়ি� মুুড়কি� নয়, যে� খুুব সহজে�ই 
পাাওয়াা যাাবে�।”ইন্টাার্ননশি�পে� 
পাাওয়াা অভি�জ্ঞতাা শুধুু পে�শাাগত 
নয়, ব্যযক্তি�গত জীীবনে�ও দাাগ 
কে�টে�ছে�। সময় মে�নে� চলাা, 
চাাপে�র মধ্যে�ে কাাজ করাা, আর 
একসঙ্গে� টি�মে�র সঙ্গে� মি�শে� 
যাাওয়াার কৌ�ৌশল—এসবই শি�খে� 
নে�ওয়াা গে�ল এই স্বল্প সময়ে�র 
মধ্যে�েই। তবে� শুধুু মি�ষ্টি� অভি�জ্ঞতাা 
নয় এর মধ্যে�ে আছে� সমাানভাাবে� 
তি�ক্ততাা।আনন্দবাাজাারে�র মতো�ো 
ঐতি�হ্যযবাাহীী সংংবাাদপত্রে� 
ইন্টাার্ননশি�প তাাই শুধুু একাাডে�মি�ক 
অভি�জ্ঞতাা নয়, বরংং 
সাংং�বাাদি�কতাার অন্দরমহলে�র 
এক অবি�স্মরণীীয় পাাঠশাালাা। 
তবে� যি�নি� নাা থাাকলে�  আমাার 
এই ইন্টাার্ননশি�প সফল হতো�ো নাা 
তি�নি� হলে�ন আমাাদে�র সবাার 
প্রি�য় শি�ক্ষি�কাা সুুদি�প্তাা ভট্টাাচাার্যয। 
ওনাার অনুুমো�োদন, সমর্থথন ও 
পরাামর্শে�ের জন্যয কৃৃতজ্ঞতাা 
জাানাাই।

Bipasha Kundu

After a month of eagerly 
waiting to join The Times 
of India, my anticipation fi-
nally came to an end on 
September 1. It took a lot of 
patience to keep myself 
calm while attending class-
es alone, as my peers were 
busy with their own intern-
ships. Those classes felt 
lonely at times, and I often 
questioned whether my 
wait would pay off or not. 
Honestly, it was hard for 
me.However, everything 
became worthwhile when I 
first stepped into The Times 
of India office on Septem-
ber 1. 

I had visited the office once 
before during an industry 
visit organised by our pro-
fessor Sudipta Bhattachar-
jee. I’m grateful for her 
guidance, which made the 
joining process smooth.The 
first day involved introduc-
tions, understanding my re-
sponsibilities, work cul-
ture, and timing. The 
following day, I finally 
went out into the field to 
cover a significant report 
on the Dorina crossing pro-
test at Esplanade for the 

Bengali language. There 
was chaos all around: 
speakers were roaring at 
full volume, the police 
were everywhere, and the 
road was half blocked. 

I felt puzzled for a moment, 
but after some time, I fo-
cused on my task of finding 
the right people to inter-
view for information. I 
even managed to get a 

quick byte from Ritabrata 
Banerjee, a member of the 
Rajya Sabha.The next 
morning, I woke up to find 
my name published with 
the lead story on the main 
Nation page. My inbox was 
filled with congratulations, 
and it was a truly valuable 
moment for me. Each day 
since, I have been learning 
new things and gaining 
valuable experience.

This is only the beginning; 
I have the rest of the month 
ahead of me to explore, 
learn, and have fun. I would 
also like to thank Sudipta 
Bhattacharjee ma’am and 
Brainware University for 
giving me the opportunity 
to work with this reputable 
newspaper.This internship 
in my master degree will 
always hold a special place 
in my memory.

Inside TOI newsroom আনন্দবাাজাারে� প্রশি�ক্ষণে�র  দি�নলি�পি� 
INTERNSHIP  STORIES

Bipasha brainstorming ideas in The Times of India office.

Soumyadeep Paul

I personally loved cameras 
since childhood and never 
thought that I would have 
one, but this May I bought 
myself a camera and got an 
opportunity to shoot the Bri-
anware’s Media Science and 
Journalism department’s own 
podcast named “Brainware 
and Beyond”. 
I was told by Charan sir to 
bring my camera and to shoot 
the podcast. It was exciting 
for me as it was the first time 
I’m getting this kind of op-
portunity, shooting in real life 
studio. I got the essential 
camera role to frame the host 
who was one of our depart-
ment’s students, named Aho-
na.  While she was asking 
questions; without any of us 
speaking anything we stood 
there for 30-40 minutes con-
tinuous. I was looking into 
the frame as slight move-
ments can break the continui-
ty and for obvious reasons 
you can’t just tell Ms. Anan-
dita Bose ma’am to reshoot 
the question. Our guest Ms. 
Anandita Bose ma’am spoke 
very politely gave a lot of 
suggestions and answered the 
question calmly, while Cha-
ran sir, the director of the 
podcast continuously was 
monitoring the three cameras 
and the audio recordings. 
Working with the juniors 
(third semester) was a very 
fun process and truly speak-
ing I learnt a lot of things 
from them, that day too. Last-
ly, I would say that it was a 
pivotal learning lesson for 
each of the Media Science 
student and it would only pro-
vide smooth working experi-
ence to add on our CV’s. 
Thanks to all our faculty 
members especially Charan 
Sir and Jennifer ma’am to put 
a trust on me and my peers 
Pritam, Prapti, Saheba, Sou-
vick and Suravi for their con-
stant support.

My experience 
of a podcast on 
Brainware and 

Beyond

Anupriya Chakraborty

“Media Science and Journal-
ism is a small but bonded de-
partment.” These words from 
our faculties inspire us to work 
together enthusiastically. This 
enthusiasm allowed us to orga-
nize the ‘Teacher’s Day’ event 
so remarkably that our teachers 
were able to smile, enjoy, and 
cherish every moment, leaving 
the outside world behind for 
those few hours. We can 
proudly say that when the de-
partment comes together, there 
is no sense of ego between ju-
niors and seniors. We under-
stand that we are united and 
that we need to strive for suc-
cess together.
This time, Teacher’s Day in 
our department was a truly cul-
tural and fun-filled celebration. 
Students were eager to perform 
something in respect of their 
teachers. The days of organiz-
ing leading up to the event felt 
like a small festival – full of 
planning, shopping, enjoying 
meetups, practice sessions, 
pre-planning what to wear, and 
having fun times. And men-
tioning the day, it was stun-
ning, we all were engaged in 
the work of preparations, deco-

ration, last-minute rehearsals, 
and countless moments of 
laughter together. Our only 
aim was to make the day spe-
cial for our teachers, who are 
giving their best to not only 
educate us and teach us how 
we should work in the industry, 
but also impart life lessons that 

are going to be ever valuable in 
the competitive world ahead.
The event began with a grand 
entrance by our teachers, ac-
companied by a lively song 
that we played and sang. This 
was followed by various per-
formances, including singing, 
dancing, and recitation. The 

highlight of the event was the 
games designed for the teach-
ers, which included several 
rounds named Movie Maniac, 
Quizzard, Riddle Ride, Emoji 
Talks, and Chaotic Words. Al-
though there were elimination 
rounds to ultimately determine 
our Faculty No.1, similar to the 
reality game shows we see on 
television, there was no reason 
to feel disheartened, as there 
were gifts for the eliminated 
participants after each round, 
along with a special surprise 
for the winner of the evening.
Is it possible to have one event 
without pleasing the taste 
buds? No, right? There were a 
variety of delicious snacks ar-
ranged for the teachers to en-
joy while participating in the 
activities, as well as a cake for 
a sweet ending to the overall 
event.

 Additionally, the teachers 
brought food for us to make 
sure we enjoy and have big 
smiles on our faces. Teacher’s 
Day is not just a day for the 
teachers; it is a celebration of 
every moment in the classroom 
and a treasure of the bonds cre-
ated over the years of learning 
together.

Beyond lessons: A day for our teachers
Sangeeta Guha 

This tradition has been going 
on in Kakinara for ages. Being 
a resident of Kankinara, I have 
been witnessing this celebra-
tion of welcoming Bappa since 
my childhood. Even my par-
ents say that this celebration is 
not new, it has been going on 
for ages. Small, big, themed 
pujas, in total, around 300 Ga-
nesh Pujas are held here.
I went to see Ganesh Puja this 
year on the first day of the cel-
ebrations. It was almost crowd-
ed that day. Many policemen 
and forces were assigned to 
handle the crowd. During the 
puja, vehicular traffic is 
stopped from evening on-
wards. Many people face prob-
lems. While there was a huge 
queue in front of the pandals, 
there were VIP tickets of Rs 5 
also. But with Bappa’s bless-
ings, the of puja of Ganesh is 
always completed seamlessly.
Ganesh ji stays here for five 
days like his mother Ma Durga 
stays with us. We’re incom-
plete without Ganapati Bappa. 
His blessings make us com-
plete.
Bappa is celebrated in Kank-
inara like in Maharashtra. This 
is not Mumbai, which looks 
different during Ganesh 
Chaturthi. That charm of wel-
coming Bappa in Maharashtra 
is always different. No place 
can beat that charm. But Kank-
inara welcomes Ganapati Bap-
pa in its own way, which is 
also very close to the hearts of 
the people who live in Kank-
inara and also for those who 
can’t go to Mumbai but live in 
the near Kankinara. They can 
enjoy Ganesh Puja by staying 
at Kankinara.

Many theme pujas are held like 
‘The world of peacock,’ ‘Ra-
jasthan’s temple,’ ‘Badrinath,’ 
‘Adiyogi,’ and many more. 
The idols of Ganesha here are 
big and diverse. Every year, 
new types of idols are wor-
shipped, as well as traditional 
idols. Like this year they made 

Ganesh Ji and his wife in Rad-
ha-Krishna form. People say 
that Riddhi is the wife of Ga-
nesha. Idol-makers create such 
creativity in idols, which is ac-
tually commendable. They 
make Ganesha in Shiva’s form, 
Narasimha’s form. They make 
beautiful traditional, big idols 
also. Maybe the pandal is nor-
mal but the idol is always large 
and beautiful. If the pandal is 
large, themed, then the idol is 
also large and themed. They 
carry this culture. 

This festival was small earlier 
but with time this festival be-

came so big here and many 
people from outside came to 
Kankinara to see the Ganesh 
Puja. Because there were many 
people in Kankinara who 
didn’t know that the Ganesh 
Puja is celebrated in such a big 
way. But now not only the peo-
ple of Kankinara, people from 
outside have come to know 
more about the Ganesh Puja in 
Kankinara because of social 
media. Many politicians come 
to inaugurate the Puja pandals. 
This tradition is continuing 
and will continue for  ages. 
Ganpati Bappa Moreya, Ga-
nesh ji is always with us.

The tradition of celebrating Ganapati 
festival at Kankinara

The charm of Kankinara during Ganesh Chaturthi.
Pictures by Sangeeta Guha 

Teacher’s Day celebration at Brainware University.
Picture by Aniket Ghosh

The charm of Shillong
Bhavna Roy

 
Ward’s Lake is one of Shill-
ong’s most loved places, with a 
history that feels almost like a 
story. It was built in the late 
1800s during the British rule, 
when Sir William Ward, the 
Chief Commissioner of As-
sam, wanted to create a peace-
ful spot in the city.
There’s a popular tale that a 
Khasi prisoner named U Sajar 
Nangli actually helped design 
and build the lake. The British 
officer in charge gave him the 
job to keep him busy, and his 
skill turned the idea into a 
beautiful reality. The lake was 

completed around 1894 and 
named after Sir William Ward.

Shaped like a horseshoe, the 
lake is surrounded by gardens 

full of flowers, walking paths, 
and a pretty wooden bridge 
where visitors can stand and 
enjoy the view. The water is 
fed by natural springs, and 
boating was later introduced 
for people to enjoy.

Today, Ward’s Lake is a favou-
rite spot for both locals and 
tourists. Families come for pic-
nics, couples take quiet walks, 
and photographers capture its 
beauty in every season. More 
than just a tourist attraction, 
it’s a peaceful escape in the 
heart of Shillong that connects 
the city’s colonial past with its 
lively present.

 Independence Day being celebrated at Brainware University. Picture by Salauddin Molla

আনন্দবাাজাার পত্রি�কাা-র অফি�সে� কুণাাল চন্দ্র মণ্ডল।

The calm of Ward’s Lake captures Shillong’s cultural 
and natural essence. Picture by Bhavna Roy
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Riders to the sea. Picture by Trisha Ghosh

অপে�ক্ষাার দি�ন গুনছে� প্রতি�টি� মূূর্তি�ি। ছবি� - সাায়ন্তনীী ঘো�োষ
রাাতে�র অন্ধকাারে� সবুজু আলো�োর জাাদু - যে�ন স্বপ্নে�র প্রাাসাাদ ভে�সে� উঠে�ছে� জলে�র 
আয়নাায়! ছবি� - প্রসে�নজি�ৎ ভট্টাাচাার্য্যয�

আলো�োকে�র নি�চে� মৃৎৃশি�ল্পীীর নি�বি�ড় মনো�োযো�োগ, যে�খাানে� মাাটি� থে�কে� জীীবনে�র 
প্রতি�মাা গড়ে� ওঠে�। ছবি� - বৈ�শাালীী সাাহাা

The harbinger of Durga Puja. Picture by Adrija Dolui

Sky so clear, nature so near. Picture by Aditya Mondal

As old as time. Picture by Ahona RoyRooted in peace, just like this tree. Picture by Sayantani Jana

 Evening by the Ganga - city lights await. Picture by Annesha Duttaস্থাাপত্যয আর আরাাধনাার মি�লনস্থল। ছবি� - ইন্দ্রাাণীী দত্ত

Lost in time, nature now guards the forgotten grave.
Picture by Suranjana Mondal 

 A rainy evening before Durga Puja.
 Picture by Nandini Mishra

From the soil of Purulia rose Anuparna Roy, the Durga of Bengal, carrying forgotten songs to the world stage.
With Songs of Forgotten Trees, she became the first Indian filmmaker to win Best Director in the Orizzonti section at 
the 82nd Venice International Film Festival

Creative Surge
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Sangeeta Guha 

I met some children at Chan-
dannagar during our Brain-
ware University photo walk. 
They were swimming in the 
Ganga, very excited. 
The youngsters were enjoy-
ing their time with friends 
and  I was watching from the 
strand. Then I thought I 
should go there and click 
some photos of them and 
their activities. I did that. 
When they saw I was taking 
their pictures, they became 
even more excited. And they 
started to pose. But I asked 
them to continue what they 
were doing because I wanted 
to click their natural activi-
ties. They were jumping 
from the promenade above 
the strand into the river from 
a consiiderable height. But 
they were taking the plunge 
fearlessly. 
The boys were 10 or 11 years 
old. One of them was slightly 
older, aroound 14 years old. I 
talked to them and learnt that 
they come here sometimes 
since they enjoy this activity. 
They went from there after 
taking their pictures. It was 
like God’s plan that I would 
meet them. And it happened.
It was so refreshing to gaze at 

this aspect of childhood that 
they are enjoying. I really 
loved the way they were 
savouring every moment. I 
loved the smiles on their fac-
es. They made me happy too. 
Childhood is the only time 
when we can do anything 
without any pressure or ten-

sion. Childhood is that time 
in every person’s life when 
we don’t have that pressure 
of life and this is the time 
when everyone should enjoy 
themselves. This was, for 
me, one of the best moments 
of that photo walk in Chan-
dannagar.

Anupriya Chakraborty

For the past six weeks, Ma-
havatar Narsimha by Hom-
bale Films has been creat-
ing an aura of devotion in 
theatres—and it’s still run-
ning strong. This is an epic 
animated Indian film that 
narrates the story of Nar-
simha, the avatar of the 
Hindu Lord Vishnu. Myth-
ological films have been a 
long part of Indian Films, 
and 3D films are also not 
new. 

Mahavatar Narsimha 
brought a breath of fresh-
ness for the Indian audi-
ence, blending mythology 
with a high-scale 3D ani-
mation, which is relatively 
rare. The groundbreaking 

decision was probably to 
release the movie in multi-
ple languages, which led 
the divinity to spread 
among a large audience 
around the world.

The story is about the de-
mon brothers, Hiranyaksha 
and Hiranyakashipu, born 
to Diti, the wife of a sage 
Kashyapa. They were born 
as demons when Diti 
sought union with Kashya-
pa at an inauspicious hour; 
she ignored the warning 
from her husband, Kashya-
pa. Trained by demon guru 
Sukracharya, these brothers 
challenged the cosmic or-
der and Lord Vishnu. Hira-
nyaksha was killed by Lord 
Vishnu’s Varaha Avatar.  
Hiranyakashipu sought a 

powerful boon from Lord 
Brahma to become nearly 
immortal. Here comes the 
twist: he was blessed with a 
son, Prahlad, who was a 
blind devotee of Lord Vish-
nu. Hiranyakashipu tried to 
kill his son Prahlad in every 
way possible, but he was 
protected by Lord Vishnu. 
Hiranyakashipu’s attempts 
to kill Prahlad led to the 
emergence of one of the 
strongest and most fear-
some incarnations of Vish-
nu, Mahavatar Narsimha, 
half man and half lion, who 
eventually killed Hiranya-
kashipu and brought relief 
to the common people.

This film, directed by Ash-
win Kumar, is the first part 
of the planned movies of 

the Mahavatar Cinematic 
Universe, based on the sto-
ries of the ten avatars of 
Lord Vishnu. These mytho-
logical stories are well 
known to the Hindu people, 
and those who have knowl-
edge about Hindu Mytholo-
gy. But watching these sto-
ries as animated 3D Films 
with grand visuals and an 
excellent experience of the 
cinematic world connected 
to the roots of Hindu my-
thology is a true delight for 
the audience. Mahavatar 
Narsimha breaks the record 
by proving that a huge bud-
get is not the only thing re-
quired to create a ground-
breaking movie. The 
making budget of the film 
was about 4 Crs, but it 
reached the Box Office col-

lection of 317 Crs. A movie 
that has no live characters, 
not humans included for 
acting, just animated char-
acters created technically 
with back-breaking hard 
work and immense devo-
tion, that is still flashing 
into the eyes of the audi-
ence in the theatres. The 
delight, devout faith, and 
emotion that the audiences 
are experiencing are very 
clearly visible through the 
reactions we are getting to 
see. 
         Hopefully, every mov-
ie of the Mahavatar Cine-
matic Universe is going to 
be a pioneering way of re-
lating to the divinity of the 
Mythological tales every 
Indian kid used to hear in 
their childhood.

 Soumili Poddar

On August 19, the students 
of the Department of Media 
Science and Journalism, 
Brainware University, em-
barked on a special journey 
to celebrate World Photog-
raphy Day through a 
thoughtfully organized pho-
to walk at Chandannagar. 
The event brought together 
not just the students but also 
the faculty members, se-
niors, and juniors, creating 
an atmosphere of enthusi-
asm, learning, and bonding.

The journey began from the 
university campus early in 
the morning, with a bus ar-
ranged by the faculty mem-
bers to ensure a comfortable 
and enjoyable travel experi-
ence for everyone. Laugh-
ter, conversations, and the 
click of cameras filled the 
bus as the participants looked 
forward to exploring Chan-
dannagar — a town known 
for its French heritage and 
picturesque beauty.

The first stop of the walk was 
the historic Chandannagar 
Cemetery, where students 
tried to capture the solemn 
aura of the site through their 
lenses. The play of light and 
shadow, the colonial-era 

tombs, and the quietness of 
the surroundings offered 
them a chance to experiment 
with different perspectives of 
photography. The next desti-
nation was the serene Chan-
dannagar Ghats, a place 

where the Ganga flows in a 
calm yet majestic manner. 
Here, the group captured 
scenic frames of the river-
side, boats, and the every-
day lives of the local peo-
ple.

Finally, the photo walk con-
cluded at one of Chandan-
nagar’s most iconic land-
marks — the Sacred Heart 
Church (Église du Sacré 
Cœur). This church, built in 
1875, stands as a remark-
able testimony to the French 
presence in India. Designed 
by Jules Martin, the church 
exhibits classic French ar-
chitectural brilliance with 
its tall columns, stained-
glass windows, and a majes-
tic dome. Many of the con-
struction materials were 
brought directly from 

France, which adds to its au-
thenticity and uniqueness.

The church has served as a 
spiritual hub for the Catholic 
community since the colo-
nial period. Even after Chan-

dannagar was handed over to 
India in 1950, the Sacred 
Heart Church has continued 
to be an emblem of French 
heritage and cultural harmo-
ny. For the students, the 
church was not just a site for 
photography but also an op-
portunity to learn about the 
intertwined history of India 
and France. As the golden 
rays of the evening sun 
bathed the church’s façade, 
cameras clicked away, cap-
turing moments that blended 
art, history, and faith.

The day ended with smiles, 
group photographs, and the 
shared joy of learning togeth-
er. Students and teachers 
alike expressed their happi-
ness at being part of this 
unique celebration of World 
Photography Day. Beyond 
just a trip, it was an experi-
ence that combined educa-
tion, culture, and creativity 
— a day to be remembered 
not only in photographs but 
also in the hearts of everyone 
present.  

Destination Chandannagar
a photowalk through history

Framed by nature’s embrace, a moment of quiet reflection 
along the waterfront. Picture by Dipsika Gupta Prasad

Echoes of history by the riverside – Chandannagar Ghat. 
Picture by Kritika Bharti

The joys of childhood, 
witnessed on the Strand

Snapshots of heritage during 
a day through ancient alleys

View of Ranighat. Picture by Pritha Aditya

The joys of childhood. Picture by Sangeeta Guha

Where mythology meets modern cinema

সুপ্রতীীক রাায়

হুগলি� নদীীর ধাারে� স্ট্র্যাা�ন্ড 
প্রো�োমে�নাাডে�র পাাশ দি�য়ে� হাঁঁ�টলে� 
হঠাাৎই চো�োখে� পড়ে� যাায় এক 
পুুরনো�ো দাালাান, চন্দননগরে�র 
ঘড়ি�ঘর। আজ এটি� শহরে�র 
পুুলি�শ স্টে�শনে�র অংংশ, ভে�তরে� 
ব্যযস্ততাা, চাারপাাশে� পুুলি�শে�র 
আনাাগো�োনাা। তবু দো�োতলাার 
মাাথাায় দাঁঁ�ড়ি�য়ে� থাাকাা সে�ই ঘড়ি�র 
কাঁঁ�টাা যে�ন শহরবাাসীীর কাাছে� 
এখনো�ো সময়কে� মাাপছে� একই 
ছন্দে�, যে�মনটি� করে�ছি�ল দে�ড়শো�ো 
বছর আগে�।
এই ঘড়ি�ঘরে�র গল্প বে�শ অদু্ভুত। 
টাাওয়াারটি� তৈ�রি� হয় ১৮৮০ 
সাালে�, তবে� তাার ঘড়ি�র জন্ম 
অনে�ক আগে�ই। ১৮৪৫ সাালে� 

জো�োসে�ফ ডমাঁঁ� সাঁঁ� পুুরকাঁঁ� নাামে�র 
এক ফরাাসি� ব্যযক্তি� শহরকে� 
উপহাার দে�ন এই ঘড়ি�। অর্থাা�ৎ 
দাালাান তৈ�রি� হওয়াার বহু বছর 
আগে�ই শহরে�র বুুকে� তাার  শব্দ 

বে�জে� উঠে�ছি�ল। পরে� যখন 
ফরাাসি� শাাসনকাালে� এই টাাওয়াার 
দাঁঁ�ড়াাল, সে�ই ঘড়ি�টি�ই হয়ে� উঠল 
এর প্রাাণ।
একসময় এই ভবন ছি�ল 

পুুলি�শে�র ইউনি�ট আর জে�লখাানাা। 
বন্দি�দে�র বন্দি�ত্ব আর 
অফি�সাারদে�র ব্যযস্ততাা, সবকি�ছুর 
সাাক্ষীী থে�কে�ছে� এই ঘড়ি�ঘর। 
সময়ে�র সঙ্গে� সঙ্গে� সে�ই পুুরনো�ো 
জে�লখাানাাই আজ রূপ নি�য়ে�ছে� 
পুুলি�শ স্টে�শনে�। ফলে� এখাানে� 
দাঁঁ�ড়াালে� মনে� হয়—প্রশাাসন ও 
ইতি�হাাস যে�ন পাাশাাপাাশি� নিঃ�ঃশ্বাাস 
নি�চ্ছে�।
লো�োকমুুখে� শো�োনাা যাায়, ফরাাসি� 
অফি�সাাররাা কাাজ শে�ষে� 
প্রো�োমে�নাাডে� হেঁ�ঁটে� বে�রো�োতে�ন, 
নদীীর হাাওয়াা খে�তে�ন, আর দূূর 
থে�কে� ঘণ্টাাধ্বনি� শুনে� সময়ে�র 
হি�সে�ব মি�লি�য়ে� নি�তে�ন। আজও 
শহরে�র মাানুষ যখন সন্ধে�বে�লাা 
স্ট্র্যাা�ন্ডে� আড্ডাা দি�তে� আসে�ন বাা 
নদীীর ধাারে� হাঁঁ�টতে� হাঁঁ�টতে� সে�ই 

টাাওয়াারে�র দি�কে� তাাকাান, তখন 
মনে� হয়—সময় যে�ন এই শহরে� 
সত্যি�িই এক দীীর্ঘঘস্থাায়ীী সৃ্মৃতি� হয়ে� 
আছে�।চন্দননগরে�র ইতি�হাাসে� 
ফরাাসি�দে�র ভূূমি�কাা তো�ো 
অনস্বীীকাার্যযই। ১৬৭৩ সাালে� 
ফরাাসি�রাা এখাানে� ট্রে�ডিং�ং পো�োস্ট 
গড়ে� তো�োলে�, আর ধীীরে� ধীীরে� 
শহরে�র রাাস্তাাঘাাট, স্থাাপত্যয আর 
সংংসৃ্কৃতি�তে� গেঁ�ঁথে� যাায় তাাদে�র 
ছাাপ। ঘড়ি�ঘর সে�ই ফরাাসি� 
ঐতি�হ্যে�েরই এক স্থাায়ীী প্রতীীক। 
তাার সরল অথচ মাার্জি�িত গঠন, 
উপরে� বসাানো�ো ঘড়ি�র যাান্ত্রি�ক 
সৌ�ৌন্দর্যয—সব মি�লি�য়ে� এটি� যে�ন 
শহরে�র সৃ্মৃতি�-ভাাণ্ডাারে�র সবচে�য়ে� 
প্রি�য় জি�নি�সগুলি�র একটি�।
তবে� সময়ে�র আঘাাতও কম 
আসে�নি�। পুুরনো�ো কাাঠাামো�োতে� 

আজ জীীর্ণণতাার ছাাপ পড়ে�ছে�, 
মাাঝে� মাাঝে� রক্ষণাাবে�ক্ষণে�র 
প্রয়ো�োজনীীয়তাা নি�য়ে� আলো�োচনাা 
হয়। তবু এর জনপ্রি�য়তাা বাা 
ঐতি�হাাসি�ক মূূল্যয একটুুও 
কমে�নি�। পর্যযটকদে�র কাাছে� এটি� 
এখনো�ো অন্যযতম আকর্ষষণ, আর 
স্থাানীীয়দে�র কাাছে� এটি� কে�বল 
একটি� টাাওয়াার নয়—বরংং 
শহরে�র হৃদস্পন্দনে�bর মতো�ো।
চন্দননগরে�র ঘড়ি�ঘর তাাই 
কে�বল ইট-সি�মে�ন্টে�র একটি� 
স্থাাপনাা নয়। এটি� সময়ে�র সঙ্গীীত, 
ফরাাসি� অতীীতে�র দলি�ল আর 
শহরে�র মাানুষে�র আবে�গে�র 
প্রতীীক। ঘণ্টাাধ্বনি� শুনলে�ই 
বো�োঝাা যাায়—সময় এগি�য়ে� যাায় 
বটে�, কি�ন্তু ইতি�হাাস ঠি�ক একই 
জাায়গাায় দাঁঁ�ড়ি�য়ে� থাাকে�।

যে�খাানে� প্রতি�টি� ঘণ্টাাধ্বনি� বলে� যাায় অতীীতে�র গল্প

Poster of Mahavatar Narsimha

Media Science & Journalism students exploring 
Chandannagar. Picture by Soumili Poddar

ঘড়ি�ঘর ও কাারাাগাার, চন্দননগর। ফাাইল চি�ত্র

The crucified Jesus stand witness to 
countless tombs. Picture by Sougata Jana


